

পাঠ 3
ইলীশায় ও ঈশ্বরের সেনাবাহিনী
শিক্ষকের নির্দেশিকা  ·  দেখো, শোনো ও বাঁচো – বই 5: ঈশ্বরের জন্য বিচারে
	উদ্দেশ্য
	শিশুদের দেখানো যে ঈশ্বর কীভাবে অলৌকিক উপায়ে ইলীশায়কে রক্ষা করেছিলেন। ঈশ্বর আজও আমাদের রক্ষা করেন। প্রায়ই অপ্রত্যাশিত উপায়ে।

	শাস্ত্রপাঠ
	2 রাজা 6:8-17

	মুখস্থ পদ
	যাত্রাপুস্তক 20:3
(দশ আজ্ঞা) “আমার সামনে তোমার অন্য কোনো দেবতা থাকবে না।”



পাঠ উপস্থাপন
শুরুর কথা
আফ্রিকার শিশুদের কাছে সৈন্যরা খুবই পরিচিত। সৈন্যরা যে বিভিন্ন কাজ করে তা নিয়ে কথা বলো। কেউ কামান বিভাগে থাকে। তারা বন্দুক-কামান ছোড়ে। অন্যরা ট্যাংক চালায় বা প্রকৌশলী। সেনাবাহিনীর সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজগুলোর একটি হল গুপ্তচর বা স্কাউট হওয়া। শত্রুদের মধ্যে থেকে তাদের পরিকল্পনা জানতে হয়, তারপর নিজেদের পক্ষকে খবর দিতে হয়।
পাঠের মূল বিষয়গুলো
1.	অরাম ও ইস্রায়েলের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। অরামের রাজা বুঝতে পারছিলেন না যে যতবার তিনি ইস্রায়েলের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আকস্মিক আক্রমণের পরিকল্পনা করেন ততবারই তা ব্যর্থ হয় কেন। তিনি তাঁর কর্মকর্তাদের অভিযুক্ত করলেন যে তারা ইস্রায়েলের রাজার গুপ্তচর (2 রাজা 6:8, 10-11)।
2.	অরামের রাজার কর্মকর্তারা তাঁকে বললেন তাদের মধ্যে কোনো গুপ্তচর নেই। ভাববাদী ইলীশায়ই ইস্রায়েলীয়দের সতর্ক করছিলেন। গুপ্তচরের মতো তিনি অরামের রাজার পরিকল্পনা জানতেন এবং ইস্রায়েলীয় সেনাবাহিনীকে জানিয়ে দিতেন। ঈশ্বর, যিনি সব জানেন, এমনকি আমাদের হৃদয়ের গোপন বিষয়ও, অরামের রাজার পরিকল্পনা ইলীশায়ের কাছে প্রকাশ করেছিলেন (6:9, 12)।
3.	অরামের রাজা সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারলেন ইলীশায় কোথায় থাকেন। তিনি রাতের বেলা নগরটি ঘিরে ফেলতে এক বিশাল শক্তিশালী সেনাবাহিনী পাঠালেন যাতে তারা ইলীশায়কে বন্দি করতে পারে (6:13-14)।
4.	পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ইলীশায়ের ভৃত্য নগরটি ঘিরে থাকা শক্তিশালী অরামীয় সেনাবাহিনী দেখে আতঙ্কিত হল।“আমরা কী করব?” সে ভয়ে তার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করল (6:15)।
5.	ভৃত্যের প্রতি ইলীশায়ের উত্তর এবং ভৃত্যের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য ইলীশায়ের প্রার্থনা মুখস্থ করে নাও। এগুলো শক্তিশালী ও নাটকীয় কথা; শিশুদের কাছে সেগুলো বলার সময় তা ফুটিয়ে তোলো। ঈশ্বর ইলীশায়কে রক্ষা করতে তাঁর নিজের সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিলেন! তারা অরামীয়দের বিশাল বাহিনীর চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল (6:16-17)।
ছবি 3 দেখাও।
গল্পের প্রতি আমাদের সাড়া
ইলীশায়ের ভৃত্য খুব ভয় পেয়েছিল এবং ভেবেছিল তারা এখনই মারা যাবে। যুদ্ধ ভয়ংকর, যেমন আমরা টিভি ও রেডিওতে শুনেছি ও দেখেছি। যুদ্ধের সময় পরিবারগুলো আলাদা হয়ে যায়, ঘরবাড়ি ও সম্পদ হারিয়ে যায়, মানুষ অনাহারে থাকে এবং অনেকে মারা যায়। তবে অনেক বিশ্বাসী চমৎকার সব উদ্ধার অনুভব করে, প্রায়ই বিপদ ও মৃত্যু থেকে। হয়তো এখানে বলার মতো তোমার নিজের একটি গল্প আছে।
ঈশ্বরের কাছে আমাদের রক্ষা করার জন্য স্বর্গদূতদের একটি সেনাবাহিনী আছে। আমরা তাদের দেখতে পাই না বলেই যে আমাদের নিজেদের যুদ্ধ করার শক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে তা নয়। ঈশ্বর সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং সমস্ত শক্তির উৎস। প্রভু যীশু সারা জগতের সমস্ত মন্দ শক্তিকে পরাজিত করেছেন। একদিন আমরা নিজের চোখে তাঁর চূড়ান্ত বিজয় দেখব – যখন ঈশ্বর নতুন আকাশে ও নতুন পৃথিবীতে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন (2 পিতর 3:13)।
মুখস্থ পদটি মনে গেঁথে দিন
যাত্রাপুস্তক 20-এর এ পর্যন্ত শেখা সব পদ ঝালিয়ে নাও।
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